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বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কমব্যাট ট্রেইনার YAK-130 বিমান ও মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ AW139 হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্তির এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 

মহান বিজয়ের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। 
আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।
০৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতের পার্লামেন্টে যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এদিন অধিবেশন কক্ষ জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ইস্যুতে জাতিসংঘে আলোচনা শুরু হয়। এই দিনে ফেনী মুক্ত হয়। সিলেট বিমানবন্দরসহ এ অঞ্চল আক্রমণ করে ক্রমান্বয়ে মুক্ত করে যৌথ বাহিনী। বৃহত্তর কুমিল্লা আক্রমণ ও ক্রমেই মুক্ত করে ঢাকার দিকে ধাবিত হয় যৌথবাহিনী। এ ভাবেই আমরা নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগোতে থাকি। ১৯৯০ সালের এইদিনে দীর্ঘ গণ আন্দোলন শেষে আমাদের গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়েছিল। 

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী শহীদের। বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানসহ বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর মু্ক্তি সেনানীদের। জাতি তাঁদের অবদান চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। 

বিমান বাহিনীর মূল দায়িত্ব আকাশসীমার সুরক্ষা। আমাদের অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকি.মি সমুদ্রসীমাকে সুরক্ষিত রাখতে এবং সমুদ্র সম্পদের নজরদারীর ক্ষেত্রে বিমান বাহিনীর রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। 

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক, এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও পেশাদার বিমান বাহিনী গঠনের। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক Mig-21 সুপারসনিক ফাইটার বিমানসহ পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এদেশে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। 

জাতির পিতার অপরিসীম প্রজ্ঞা এবং বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিকায়নের দূরদৃষ্টিকে সামনে রেখে পরবর্তীতে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের সরকার বিমান বাহিনীকে একটি যুগোপযোগী ও দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক Mig-29 যুদ্ধবিমান, সুপরিসরের C-130 পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার সংযোজন করে। 

আমাদের সরকার বিমান বাহিনীতে যুক্ত করেছে F-7 BGI যুদ্ধবিমান, Mi-171 SH হেলিকপ্টার, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র SAM FM 90। যুদ্ধবিমানসহ সব ধরনের বিমান ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহোলিংয়ের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধু ও কক্সবাজার বিমান ঘাঁটি।

এ সকল কার্যক্রমে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি দুর্যোগপ্রবন অঞ্চল হিসেবে আমাদের বিমান বাহনীর উদ্ভাবিত প্যারাড্রপিং এর মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ কৌশল তাদের পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। এরই ধারাবাহিকতায় উন্নততর এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য সংযোজিত হয়েছে K-8W জেট প্রশিক্ষণ বিমান ও L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান। আমাদের ‘এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন’ এর আকাশসীমা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা এখন অত্যন্ত জরুরি বলে কক্সবাজারে একটি নতুন এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার স্থাপন করা হয়েছে।  

আজ বিমান বাহিনী বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে অত্যাধুনিক Fly-by-wire এবং ডিজিটাল ককপিট সম্বলিত YAK-130 কমব্যাট ট্রেইনার বিমান ও অত্যাধুনিক মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ AW139 হেলিকপ্টার। এছাড়াও, অচিরেই বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে ৫টি নতুন MI-171SH হেলিকপ্টার ও ১২টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান। 

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমাদের ফাইটার পাইলটগণ বেসিক জেট ট্রেনিং সম্পন্ন করার পর সরাসরি High Performance ফাইটার বিমানের অপারেশনাল প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হন। উন্নত দেশে যুদ্ধবিমানের বৈমানিকদের  প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেসিক জেট ট্রেনিং সম্পন্ন করার পর এ্যাডভান্স জেট ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়। 

আমাদের বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নততর যুদ্ধবিমান পরিচালনায় উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ্যাডভান্স জেট ট্রেইনার বিমান সংগ্রহ করা হচ্ছে। সদ্য সংযোজিত YAK-130 এ্যাডভান্স জেট ট্রেইনার বিমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বৈমানিকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিমান বাহিনীকে সামনে এগিয়ে নিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণার্থীদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস করবে বলেও আমার বিশ্বাস।

অত্যাধুনিক ডিজিটাল Fly-by-Wire সিষ্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই YAK-130 বিমান আধুনিক বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ সুবিধার পাশাপাশি যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা, প্রয়োজনে শত্রুদের আক্রমণ এবং সেনা ও নৌবাহিনীকে সহযোগিতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। 

সামুদ্রিক এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রমের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য আমরা বিমান বাহিনীতে AW139 হেলিকপ্টার সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক Glass Cockpit ও Auto Flight Control System দ্বারা পরিচালিত AW139 হেলিকপ্টার  সুবিস্তৃত উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার পরিচালনায় সক্ষম। 

AW139 হেলিকপ্টারের সাহায্যে এ্যারোমেডিক্যাল ইভাকুয়েশন, পরিবেশ বিষয়ক টহল প্রদান, জলদস্যুতা রোধে মিশন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা প্রদান, উপকূল ও সমুদ্রসীমায় সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় কৌশলগত সহায়তা প্রদানসহ উপকূলীয় এলাকায় ভিআইপিদের বহন করা সম্ভব হবে। 
প্রিয় বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও আপনারা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন অনেক আগে থেকেই। বিভিন্ন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিমান বাহিনী সদস্যবৃন্দ দেশ ও জাতির জন্য গৌরব ও প্রশংসা বয়ে এনেছে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সরঞ্জামাদি ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দক্ষতা ও অপারেশনাল কার্যক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আপনাদের যতটুকু সহায়তা দেওয়া সম্ভব, বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। 
সুধিমন্ডলী,

বিগত প্রায় সাড়ে ৭ বছরে প্রতিটি মানব-উন্নয়ন সূচকেই আমাদের অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার কমে ২২.৪২ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার। 

মানুষের গড় আয়ু ৭০.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের উপর। আর গত অর্থবছরে হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ। রপ্তানি আয় ৩ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.০২ বিলিয়ন ডলার। আমরা এমডিজি ১ থেকে ৬ অর্জন করেছি। প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ধনী দরিদ্রে বৈষম্য কমে আসছে। ইতোমধ্যে আমরা সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি।

৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে।  

৩০ ধরণের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করে সকলকে স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতি ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সূচিত হচ্ছে নূতন নূতন গৌরব গাঁথা। আইনের শাসনকে সমুন্নত করে সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচার করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় একে একে কার্যকর করা হচ্ছে। 

আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে জাতীয় বাজেট ৪ গুণ বৃদ্ধি করেছে। বাজেটের ৯০ ভাগ অর্থের উৎস নিজস্ব আয় থেকে। পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ কাজ ছিল আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা আগামী ১২ ডিসেম্বরে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও আমাদের প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয়ী জাতি নিম্নমধ্য আয় স্তরে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমরা অচিরেই মধ্য আয়ের ও পরবর্তী ধাপে উন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করব-ইনশাআল্লাহ্‌।
প্রিয় সুধিমন্ডলী,

আজকের এ মনোজ্ঞ বিমান অন্তর্ভুক্তকরণ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনে যারা জড়িত ছিলেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সকলের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।
...
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